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নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. ভুমিকাঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার গত দশ বছরে ৬.৬% এর উপরে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে দারিদ্র্য মুক্ত মধ্যম আয়ের একটি দেশে উন্নয়ন সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ  লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রায় ৮% এ উন্নীত করা প্রয়োজন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে, বাংলাদেশ অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বস্ত্র রপ্তানি ও বিদেশী কর্মীদের রেমিট্যান্স আয়ের উপর নির্ভর করছে। ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রূপান্তরিত হতে বাংলাদেশের প্রয়োজন বিদেশেী বিনিয়োগবৃদ্ধির মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় শিল্প স্থাপন এবং সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরোও দৃঢ় করা। অতএব, দেশের বিনিয়োগ এবং শিল্প উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থার সক্ষমতা উন্নত করার জন্য প্রয়োজন।      
 
[bookmark: _GoBack]মূলত বৈদেশিক আকর্ষনের জন্যই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ তেরি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা একটি দেশের বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে এবং দেশের বিনিয়োগোকে উৎসাহিত করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। দেশের অর্থনীতিতে বৈচিত্রসাধনের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও রপ্তানী ভিত্তিক উৎপাদন খাত সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল সহায়তা করে থাকে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের একটি বড় সুবিধা হলো বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তথ্য এবং উদ্ভাবনী পক্রিয়া অর্থনীতিতে স্থানান্তর। শিল্প স্থাপন ছাড়াও এসব অঞ্চলসমূহ এমন বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য স্থির করে যারা তাদের ব্যবসা এবং শিল্পের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা অনুযায়ী আর কোনও নতুন ইপিজেডের প্রয়োজন নেই, যার পরিবর্তে, এটি রপ্তানি শিল্প ও অভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রবেশ-শিল্প সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য এবং দেশীয় বাজারকে উন্নত করার জন্য ইকোনমিক জোন (ইজেড) প্রতিষ্ঠার নতুন নীতি চালু হয়েছে।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান সরকারের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানি প্রথমে বিনিয়োগ শুরু করে ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম ইপিজেডে। জাপানের বিনিয়োগ ১৯৯০ এর দশকে অন্যান্য নতুন ইপিজেডগুলিতে বাড়তে থাকে এবং এরই ধারাবাহিতকায় বর্তমানে অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে প্রচুর জাপানি বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জাপানী কোম্পানিগুলির ক্রমবর্ধমান সংখ্যাটি চীনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য শুরু করেছে। চিনা প্লাস ১ বা তাদের পরবর্তী বিনিয়োগের গন্তব্য, যার ফলে প্রচুর শ্রমশক্তি  এবং প্রতিযোগিতামূলক শ্রম খরচ এবং ১৫০ মিলিয়নেরও বেশি লোকের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার, এবং ২০১৬ সালের অক্টোবরে ২৪০ টি জাপানী কোম্পানি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। জাপানিজ বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যাপক বিনিয়োগে আগ্রহ  থাকায় ইপিজেড এলাকায় আর নতুন কোন জমি বরাদ্দ করা সম্ভব হচ্ছে না । এই পরিস্থিতিতে,  বাংলাদেশ সরকার জাপান সরকারকে অনুরোধ করে "বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রকল্প" (FDIPP) এর আওতায় একটি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য।  এফডিআইপিপির জন্য ঋণ চুক্তি ইতিমধ্যে গত ডিসেম্বর ২০১৫ তে স্বাক্ষরিত হয়েছে। "উন্নয়নমূলক গবেষণা এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি " প্রকল্পের আওতায় জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান  নির্বাচন এবং স্থান  নির্বাচনে তুলনামূলক সমীক্ষা প্রতিবেদন করা হয়।
 এ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার  উপজেলায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল  স্থাপনের জন্য স্থান  নির্বাচন করা হয়। বিনিযয়োগকারীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চালু করা হলে AEZ-এ প্রায় ১০,০০০ লোকের চাকরির ব্যবস্থা হবে। সম্ভাব্য বেসরকারী ডেভেলপার পরবর্তী পর্যায়ে অনসাইট সুবিধা এবং শিল্প এলাকা উন্নয়ন করার জন্য পরিকল্পনা করবে। জাইকা আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) গবেষণার জন্য জাপান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট লিমিটেড (জেডিআই) কে পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

২. প্রকল্প বর্ণনাঃ প্রস্তাবিত আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল (AEZ) স্থান  আড়াইহাজার উপজেলার : পঞ্চরুখি, পঞ্চগোগ, ইউনিয়ন: সাতঘরাম ও দুপত্রা, মৌজাতে অবস্থিত, যা ঢাকা-সিলেট মহাসড়াকের নিকটবর্তী। প্রথম পর্যায়ের জন্য আড়াইহাজার ইকোনমিক জোন (AEZ) এর মোট ভূমি প্রায় ২১৮.৮৪ হেক্টর বা  ৫৪০.৭৭ একর, প্রকল্প এলাকার  উত্তর-পশ্চিম দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে জনবসতি, জলাশয় এবং কৃষি জমি। প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় একটি খাল অতিবাহিত এবং ব্রহ্মপুত্র নামে মেঘনা নদীর একটি শাখা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম  দিক দিয়ে অতিবাহিত। প্রকল্প এলাকা জুড়ে প্রধানত নিচু কৃষি  জমি ।
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চিত্র-১- আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল এর অবস্থান মানচিত্র
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	স্থান  প্রস্তুতি
	বাঁধ: ০.৬-২.৬ মি. (গড় ১.৬মি.), ভূমি উচ্চতা: এমএসএল থেকে প্রায় ৬ মিটার উপরে, শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর কারণে বন্যার পানি স্তর: আনুমানিক ৭.৫২ মি (১/১০০), ভূমি প্রস্তুতির উচ্চতা: ৮.৬ মি।

	পরিবেশগত এবং সামাজিক অবস্থা
	ঘর এবং মানুষের পুনর্বাসন প্রয়োজন; কোন মূল্যবান বাস্তুসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থান  বিদ্যমান নাই

	রাস্তা
	প্রবেশ রাস্তা
প্রবেশ রাস্তাটি সরাসরি জাতীয় মহাসড়ক নম্বর ২ (ঢাকা-সিলেট এক্সপ্রেসওয়ে) থেকে আড়াইহাজার ইজেডে সরাসরি ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। প্রবেশ সড়কগুলি প্রতিটি পাশে দুইটি লেন দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে যার মধ্যে একটি মধ্যম ফালা,পথ এবং ইউটিলিটিগুলির স্থান (গ্যাস ট্রান্সমিশন, টেলিযোগাযোগ, ইত্যাদি) রয়েছে। ইজেডের অভ্যন্তরীণ প্রধান রাস্তা হবে এবং এতে চারটি লেন থাকবে। তাছাড়া, প্রতিটি সড়কের প্রধান সড়কের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলিতে ২ টি লেন থাকবে।

	খাল
	অভ্যন্তরীণ সড়কগুলির উভয় পাশে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকবে এবং ৬০ মি প্রধান রাস্তা বরাবর অবস্থিত খাল থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করবে।

	ধারণ পুকুর
	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ১৮.৫৫ হেক্টর হিসাবে জমি সংরক্ষণ পুকুর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি খালের টার্মিনালে তৈরি করা হবে, এবং এতে স্টোরেজ ফাংশন থাকবে, যাতে ফাংশনটি সম্পাদন করা সম্ভব হবে, ভূমি প্রস্তুতির সাথে সাথে রানঅফ রেটের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করা এবং বন্যার সময় পাম্প ড্রেনেজ ফাংশনের অংশটি রোধ করা সম্ভব হবে। পাম্প ক্ষমতা পর্যালচনায় দেখা যায় ১৮ জুলাই, ২০০৫ এর বৃহত্তম গত বৃষ্টিপাত ১৫৫ মিমি / ৩ ঘন্টা ধারন করতে সক্ষম ।

	পরিসেবা সমূহ  
	বিদ্যুৎ বিতরন লাইনঃ অনসাইট  ডেভেলপার অন-সাইট বিদ্যুৎ বিতরন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। অন-সাইট এবং অফ-সাইটের মধ্যে ইন্টারফেস বাইরের ক্যাবল টার্মিনালগুলি 11kV সুইচগিয়ারস অফ-সাইটে সাবস্টেশনে থাকে কারণ অন-সাইট এলাকায় 11kV তারের সংযোগ, বৈদ্যুতিক সুরক্ষা / রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে নিরাপদ নয়।  
আড়াইহাজার উপজেলার পানি সরবরাহ সুবিধা তথ্য নিচে দেয়া হল,
পিভিসি পানি সরবরাহ পাইপ - ২০০ মিমি ডায়া – ২,৩০০ মিটার
পিভিসি পানি সরবরাহ পাইপ - ১৫০ মিমি ডায়া - ৯,৪০০ মিটার
পিভিসি পানি সরবরাহ পাইপ - ১০০ মিমি ডায়া – ২,৪০০ মিটার
হাইড্রেন্ট এর জন্য উচ্চ চাপ সম্পন্ন পিভিসি পাইপ - ১০০ মিমি ডায়া – ১২,৫০০ মিটার
গ্যাস সরবরাহ পরিকল্পনাঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস এর সাধারণ ব্যবহার হবে বলে ধারনা করা হয়। শিল্প কিংবা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হবে না বলে গ্যাস ৭৫ মিমি ব্যাস এর পাইপে সরবরাহ করা হবে।
টেলিযোগাযোগ সেবা সমূহঃ আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে, পরিষেবা প্রদানের জন্য তারের (অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি) ফিড স্থাপন করে স্থানীয় পরিসেবা প্রদানকারি এবং ইচ্ছুক এন্টারপ্রাইজদের সাথে নিয়ে টেলিযোগাযোগ পরিসেবা প্রদান এর ব্যবস্থা করা হবে। তারগুলি বিদ্যুৎ সঞ্চালন খুটির সাথে নাকি মাটির নীচ দিয়ে নেয়া হবে তা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ম্যানেজমেন্ট এর সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। 

	পানি সরবরাহ
	সরবরাহকৃত পানির পরিমাণঃ
যেসব শিল্পগুলো কম পানি ব্যবহার করে (যেমন এসেম্বলিং, সুইং,ইত্যাদি) তাদের টার্গেট করা হচ্ছে এবং এদের দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ আনুমানিক ৩৫ ঘনমিটার/ হেক্টর। সে হিসাবে প্রারম্ভিক উন্নয়নের ১৮৯.৫২ হেক্টরের জন্য ৭০০০ ঘনমিটার/দিন। প্রকৃতপক্ষে, ১৪৫ হেক্টরের উপর শিল্প নির্মিত হবে, সে হিসাবে দৈনিক পানি প্রয়োজন হবে প্রায় ৪৫.৫৪ ঘনমিটার/ হেক্টর। 
পানি সরবরাহ ফ্যাসিলিটিঃ
পানি মজুত করার ট্যাংক এর ক্ষমতা হবে মূলত এক দিনের পানি ব্যবহার এর সমান যা প্রায় ৭০০০ ঘনমিটার এবং এর জন্য ১ ঘন্টার ব্যবহার সমতুল্য পানির ওভারহেড চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হবে। 

	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট (on-site স্থাপনা)
	[bookmark: _Hlk530218424]অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যক ভাড়াটে শিল্পের বর্জ্য (রান্নাঘর এবং পয়ঃবর্জ্য) অর্থনৈতিক অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিশোধন করা হবে। প্রতিটি কারখানার শিল্প বর্জ্য একটি গ্রহনযোগ্য মাত্রায় নিষ্কাশন করা হবে।

	শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
	স্থানীয় সরকার নীতি অনুযায়ী, বাহিরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে।



২.২ কানেক্টিভিটি
প্রকল্প এলাকাটি উত্তর-পশ্চিম দিক হতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক, পশ্চিম দিকে শীতলক্ষ্যা নদী এবংদক্ষিন পূর্ব দিকে মেঘনা নদী অবস্থিত। এছাড়াও নদী পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
বিমানবন্দর: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা) ৩০.২ কিমি, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (চট্টগ্রাম) ২৬৫ কিমি এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (সিলেট) ২২১ কিমি দূরে।
সমুদ্রবন্দর: চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ২৫৮ কিলোমিটার, মংলা সমুদ্র বন্দর ২৮৮ কিলোমিটার এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর ৩১৪ কিলোমিটার দূরে। সড়কঃ ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক নিকটবর্তী নদী বন্দর: নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর ৩১.৫ কিমি এবং চাঁদপুর নদী বন্দর ১১৫ কিমি দূরে।
রেলওয়ে স্টেশন: কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ৩০.৩ কিলোমিটার দূরে।
৩. সীমাবদ্ধতাসমূহ
বর্তমান ইআইএ রিপোর্ট প্রাথমিক ক্ষেত্র তদন্ত / মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (বিএমডি), পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য, প্রকাশিত জার্নাল, বই এবং স্থান  পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শ এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইআইএ রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য পেশাদার বিচার এবং ঘটনা ও পর্যবেক্ষণের বিষয়গত ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। 
এছাড়াও, অনসাইট ফ্যাসিলিটিস, উৎস এবং এলাইনমেন্ট এখনও ঠিক হয়নি। এতদনুসারে, এই মূল্যায়নটি জাইকা এবং সম্ভাব্য সকল উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। 

৫. পরিবেশগত এবং সামাজিক ভূমিরেখাঃ পরিবেশ এবং সামাজিক ভূমিরেখা বিস্তারিত ইতিমধ্যে অধ্যায় ৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলের অন্তর্গত এলাকাটি সমীক্ষা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকল্প কার্যকলাপ এলাকা কোর এলাকা এবং অবশিষ্ট সমীক্ষা এলাকা বাফার জোন হিসাবে বিবেচিত হয়। আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এর সংযোগ সড়কের আশাপাশের এলাকার পরিবেশগত গঠন সারণি- ২ এ উল্লেখ করা হলঃ
সারণি-২: পরিবেশগত গঠন
	বিবরন
	বিস্তারিত

	অবস্থান
	প্রকল্পটি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার অন্তর্গত সাতগ্রাম এবং দুপ্তারা ইউনিয়ন এ অবস্থিত।  

	মৌজা
	পাঁচরুখি এবং পাঁচগাঁও

	নিকটবর্তী গ্রাম
	পশ্চিমে-বান্টি, কুমারটেক উত্তরে-কান্দাইল, প্রবাসী পল্লী, দক্ষি্নে-মনোহর, পূর্বে- টেকপাড়া, নয়াগাঁও

	প্রকল্প এলাকা
	বিদ্যমান এলাকা প্রায় ১৯৮.৭ হেক্টর বা ৫৪০.৭৭ একর 

	সড়ক যোগাযোগ 
	ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক এর নিকটবর্তী

	আবহাওয়া স্টেশন
	ঢাকা আবহাওয়া স্টেশন

	আবহাওয়ার অবস্থা
	গড় মাসিক বায়ুর গতি- ২-৫ মি / সেকেন্ড; গড়মাসিক ন্যূনতম তাপমাত্রা- জানুয়ারী ১৯৯১ – ১৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস; গড় মাসিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- এপ্রিল ২০১৪ সালে ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত - ১৯৯৪.৬ মিমি; গড় সর্বোচ্চ আর্দ্রতা রেঞ্জ - ৯৪% থেকে ৯৭%; গড় সর্বনিম্ন রেঞ্জ - ৩১% থেকে ৬৪%;

	ভূমিকম্প অঞ্চল
	অঞ্চল-২

	বন / জাতীয় উদ্যান 
	১০ কিমি এলাকার মধ্যে নেই

	প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান / স্মৃতিস্তম্ভ 
	সাইটের কাছে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান / স্মৃতিস্তম্ভ নেই


উৎস: গুগল আর্থ এবং স্থান ভিজিট

১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রকল্প এলাকা এবং এর আশপাশ
[image: ]
চিত্র ২: ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রকল্প এলাকা এবং এর আশপাশ
৫.১ তাপমাত্রা
গত ৩০ বছরের (১৯৮৬-২০১৬) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মাসিক সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্য এবং মাসিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্য রয়েছে। 
৫.২ আর্দ্রতা
গড় সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৯৪% থেকে ৯৭%, এবং সর্বনিম্ন গড় রেঞ্জ ৩১% থেকে ৬৪% পর্যন্ত। 
৫.৩ বৃষ্টিপাত
মোট বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় ১৯৯৪.৬ মিমি / বছর হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জুলাই মাসে মোট বৃষ্টিপাতের মাসিক গড় ১০৯৪ মিমি এবং শীতকালে মৌসুমের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয়।
৫.৪ বাষ্পীভবন
ঢাকায় জলীয়বাষ্পাকারে নির্গমনের হার ৬০ থেকে ১৪৭ মিমি/দিন এর মধ্যে থাকে এবং বার্ষিক জলীয়বাষ্পাকারে নির্গমনের হার হয় প্রায় ১২৪৭ মিমি/দিন
৫.৫ বায়ুর গতি এবং দিক
বিএমডি হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, মে মাস হল সবচেয়ে বায়ুময় মাস যার গড় বায়ুর গতি ২.৬ নট এবং সবচেয়ে কম বায়ুময় মাস হল অক্টোবর যার গড় বায়ুর গতি ০.৬ নট।
৫.৬ সূর্যের আলো ঘন্টা
ঢাকায় মাসিক গড় রোদ ঘন্টা এক বছরে ৩.৭ থেকে ৮.৩ ঘন্টা / দিন এর মধ্য। সর্বোচ্চ গড় রোদ ঘন্টা পাওয়া গেছে মার্চ মাসে ।
৫.৭ পারিপার্শ্বিক বায়ুর মান 
পরিবীক্ষণকালীন সময়ে (সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর ২০১৭) বর্তমান পারিপার্শ্বিক বায়ুর মান চার জায়গায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। সমস্ত পর্যবেক্ষণ অবস্থার ফলাফল বাংলাদেশের জাতীয়পরিবেষ্টিত বায়ু মানের মান (NAAQS) এর মধ্যে ছিল। 
৫.৮ পারিপার্শ্বিক শব্দ স্তর
পর্যবেক্ষণ সময়কালে গবেষণা এলাকায় দশ (10) অবস্থানে পারিপার্শ্বিক শব্দ স্তর রেকর্ড করা হয়েছিল। গবেষণা এলাকার কিছু স্থানে শব্দ স্তরটি NL3, NL6 এবং NL7 ব্যতীত ECR'97 (পরবর্তী সংশোধনী 2006) এর মানদণ্ডের মধ্যে ছিল। 
৫.৯ ভূ-পৃষ্টের পানির গুণগত মান
পরিভাগের পানির দুটি (২) নমুনা খাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। BOD, COD এবং TSS এর ঘনত্ব স্তর SW1 ও SW2 উভয়ের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডের উপরে। উপরন্তু, পানিতে ক্লোরাইড এবং শক্ত কণাগুলির ঘনত্ব বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশিত মানের চেয়ে নীচে পাওয়া গিয়েছিল।
৫.১০ ভূ-অভ্যন্তরস্থ্য পানির গুণগত মান
সমীক্ষা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ৩ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। নলকূপের পানীয় জলের EC এবং ম্যাঙ্গানিজ এর মাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তরের বেঁধে দেয়া মানের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু PH, TDS, COD, আর্সেনিক, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড, ফ্লোরাইড, আয়রণ, লেড, ফুসফেট, সালফেট, টিএসএস এবং টার্বিডিটি এর মাত্রা সুপেয় পানির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তের বেঁধে দেয়া মানের ভিতরেই ছিল।
৫.১১ মাটির গুণগত মান
দুইটি মাটির নমুনা গবেষণা এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। গবেষণামূলক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, SQ1 মাঝারিভাবে অম্লীয় এবং SQ2 সামান্য অম্লীয় ছিল। উক্ত নমুনায় আয়রন, তামা, দস্তা, লিড এবং ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গিয়েছিল। 


৫.১২ ভূমির ব্যবহার
সমীক্ষা এলাকার বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা মূল্যায়ন ০-১০ কিমি ধরে মুল্যায়ন করা হয়েছিল। এটি থেকে প্রতীয়মান হয়েছিল যে ভূমি ব্যবহার / ভূমি কভার প্রধানত কৃষি জমি, আবাসিক এলাকা, বসতবাড়ির গাছপালা এবং জলাধার। এই এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি প্রধানত কৃষি এবং ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যিক অঞ্চল।
৫.১৩ জৈব-পরিবেশগত অঞ্চল
আইইউসিএন ভূ-প্রকৃতি এবং জীব বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ২৫ টি জৈব-পরিবেশগত অঞ্চলে ভাগ করেছে। সেই অনুযায়ী এই প্রকল্পটি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি (বায়ো-ইকোলজিকাল জোন ৪ সি) অঞ্চল জুড়ে পড়েছে।
৫.১৩.১ জলজ উদ্ভিদ 
সমীক্ষা অঞ্চলে সাধারণত ডুবে যাওয়া বা আংশিকভাবে ডুবে যাওয়া ভাসমান পানিতে মশা ফেনা (Azollasp), কচুরিপানা (Eichornia crassipes), ক্রান্তীয় সাদা সকাল-মহিমা (Ipomea alba), এস্টওয়াওয়েট ওয়াটারওয়েড (Hydrilla verticillata), তারো (Calocasia esculenta), পৃথিবীর হলুদ ক্রেস (Rorippa indica), প্র্যাকুমেণ্ট হলুদ-সোয়ারেল (Oxalis corniculata), চার-পাতা ক্লোভার (Marselia sp.), ভেড়ার কোয়ার্টারস (Chenopodiumalbum), হুস আগাছা (Sphenoclea zeylanica) এবং হর্নওয়াটস (Ceratophyllum sp.), সাদা শাপলা (Nymphaea nouchali), লাল শাপলা (Nymphaea rubra)। 
৫.১৩.২ স্থলজ উদ্ভিদ 
তৃণ
সমীক্ষা এলাকা থেকে ১০ পরিবারের ১৪ টি গোত্রের মোট ১৭ টি তৃণ প্রজাতি রেকর্ড করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারটি (৪) ঘাস প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে বারজভানি (Fimbristylis milliacea) এবং মুথা (Fuirena ciliaris) পাওয়া যায়। কপালালফুটকি (Cardiospermum halicacabum), ঝালজামানি (Cocculus hirsutus), মারমরিয়ালতা (Cissus repens) এবং বানোরকালাই (Atylosia scrabaeoides) দ্বারা অধ্যুষিত ৫ টি প্রজাতির গাছগুলি গবেষণা এলাকাটির ঘাসভূমি উদ্ভিদের তালিকাভুক্ত।  
সাধারণ উদ্ভিদ
৩ টি প্রজাতির মোট ৪৮ টি পরিবার ৩১ টি পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। মেহগনি (Swietenia mahagoni) গাছ প্রজাতির শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বিপন্ন। নারিকেল (Cocos nucifera), ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus citriodora), আম (Mangifera indica), গুভা (Psidium guajava), লিচু (Lichi chinensis), কুল-বড়ই (Ziziphus mauritiana), পেপে (Carica papaya), সাজনা (Moringa oleifera) জাম্বুরা (Citrus aurantifolia), মেহগনি (Sweitenia mahagoni), কলা (Musa sapientum), কাঁচকলা (Musa paradisiac), কাঠাল (Atrocarpus heterophyllus) এবং আকসিয়া (Acacia nilotica) সাধারণ গাছগুলির মধ্যে সর্বাধিক রেকর্ড করা হয়। 

কৃষি জমি
ধানের এক-ফসলের কৃষি প্যাটার্ন এ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারকারী। কৃষি জমিগুলিতে ইরি চাষ করা হয়। ডিসেম্বরের শেষ দিকে ইরি চাষ করা হয় এবং অগ্রণী মার্চের শেষ দিকে চাষ করা হয়। রবি শস্যের মধ্যে রয়েছে: সরিষা, মরিচ, পেঁয়াজ, শাকসবজি, ঢেরস, লম্বা বাজ, টমেটো ইত্যাদি।     
৫.১৩.৩ জলজ প্রাণী
ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী
২২-২৩ অক্টোবর ২০১৭ ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। পানির মাকড়সা (Argyroneta aquatic), সাধারণ অ্যাপল স্ন্যাল (Pila globosa), ডিস্ক স্ন্যাইল (Macrochlamys sequax), নদী স্ন্যাইল (Bellamya begalensis), ব্রোটিয়া স্নাইলে (Brotia costula), লিমনিড স্ন্যাইল (Lymnaea luteola), মিঠা পানি মেসেল প্রজাতি যেমন ল্যামেলিডেন (Lamellidens corrianus), (Lamellidens marginalis), (Lamellidens jenkinsianus) গবেষণা ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। 
মাছ
সোনাখালি ও ধৌরাখালী খাল একে অপরের সাথে সংযুক্ত যা পুরাতন-ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ১৭ টি পরিবারের ২৫ টি গোত্রের ৩১ টি প্রজাতি খাল ও নদী থেকে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ৪ প্রজাতি বিপন্ন এবং ২ টি প্রজাতি দুর্বল এবং ৩ টি আইইউসিএন (২০১৫, ভলিউম ৩) এর লাল তালিকা অনুসারে বিলুপ্তপ্রায়। 
৫.১৩.৪ স্থলজ প্রাণী
স্তন্যপায়ী প্রাণী
পরিবেশবিদ দল দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পকালীন জরিপের সময়ে স্থলস্থ প্রানীর মধ্যে সোনাপাড়া সফরকারী খাল এলাকায় ৬ টি পরিবারের ৮ টি গোত্রের ৯ প্রজাতির স্থলজ স্তন্যপায়ী সনাক্ত করা হয়েছিল। সোনালি শিয়াল (Canis aureus), দেশি শিয়াল (Vulpes bengalensis) এবং ইন্ডিয়ান গ্রে বেজি (Herpestes edwardsii), দেখা গিয়েছিল। জঙ্গল বিড়াল (Felis chaus) স্থানীয় ও কৃষক ও কৃষিজমি এলাকার ক্ষেত্রের পরামর্শের সময় স্থানীয়দের দ্বারা দেখা যায়। আইইউসিএন ২০১৫ ভি ২ এর রেড বিভাগে কোনও প্রজাতি তালিকাভুক্ত করা হয় নি। এছাড়াও, ইন্ডিয়ান গ্রে মঙ্গোজ (Herpestes edwardsii), জঙ্গল বিড়াল (Felis chaus) এবং এশিয়ান হাউস শিউ (Suncus murinus) বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ প্রিভেনশন অর্ডার, ১৯৭৩-এ এসএইচ-III অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা তাদের শিকার, হত্যা এবং আটকানোর হাত থেকে সুরক্ষা করে।      
পক্ষীকুল
২২-২৩ অক্টোবর, ২০১৭ সালে পরিবেশবিষয়ক জরিপ দলের জরিপের সময় ২৭ টি পরিবারের ৩৭ টি প্রজাতির মোট ৪৫ টি প্রজাতির পাখি দেখা গেছে। এই প্রজাতিগুলি গ্রাসল্যান্ড, গৃহপালিত বনায়ন, কৃষি চাষের বিভিন্ন আবাসস্থলগুলিতে উপস্থিত রয়েছে। এবং জলের আবাসস্থল। এই ৪৫ টি প্রজাতির মধ্যে, লাল ভেন্টেন্ট বুলবুল (Pycnonotus cafer), ব্ল্যাক ড্রোনঙ্গো (Dicrurus macrocercus), ওরিয়েন্টাল ম্যাগি রবিন (Copsychus saularis), স্পটড ডোভ (Streptopelia chinensis), ব্ল্যাক কাইট (Milvus migrans), বড় বিল্ড ক্রো (Corvus macrorhynchos), রফস ট্রিপি (Dendrocitta vagabunda), ভারতীয় রোলার (Coracias benghalensis), প্রচলিত হুপি (Upupa epops), কালো রাম্পড ফ্ল্যাম্ব্যাক (Dinopium benghalense), হোয়াইট থ্রটেড কিংফিশার (Halcyon smyrnensis), পাইড কিংফিশার (Ceryle rudis), ফুলভুস ব্রেস্টেড উডপেকার (Dendrocopos macei), শিক্রা (Accipiter badius), হোয়াইট ওয়াগেলাইল (Motacilla flava), রেড ওয়াটলেড ল্যাপুইং (Vanellus indicus), এশিয়ান কোয়েল (Eudynamys scolopacea), রক কবুতর (Columbam livia), সাধারণ ময়না (Acridotheres tristis), জঙ্গল ময়না (Acridotheres grandis) এবং গ্রিন বি ইটার (Merops orientalis) বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ প্রিভেনশন অর্ডার, ১৯৭৩-তে Sch-III হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা তাদের শিকার, হত্যা এবং আটক রাখার হাত থেকে সুরক্ষা দেয়।   
প্রস্তাবিত প্রকল্পস্থলে অনেকগুলি বন্য প্রজাতি রয়েছে যেমন রেড ভেন্টেড বুলবুল, রেড ওয়াটড ল্যাপুইং, ব্ল্যাক কাইট, ব্ল্যাক ড্রোনঙ্গো, রক কবুতর, লং-টাইল্ড শ্রীকে এবং কমন মাইন। নির্মাণ ও ক্রিয়াকলাপের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরে এলাকাগুলিতে এই প্রজাতিগুলি সাধারণ এবং এলাকার পর্যাপ্ত আবাসস্থল পাবে। আইইউসিএন ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী প্রজাতির কোনটি হুমকি হিসাবে তালিকাভুক্ত নয়।
সরীসৃপ প্রাণিকুল
এ অঞ্চলে ১৪ টি পরিবারের ১৭ টি জেনেরার ১৯ টি প্রজাতি রিপোর্ট করা হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে মাঠের জরিপের সময় এই হাউস লিজার (Hemidactylus flaviviridis), ইন্ডিয়ান র্যাট সাপে (Ptyas mucosa) এবং চেকার্ড কিলব্যাক (Xenochropis piscator) -এর মধ্যে ইকোলজি দল দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। প্রকল্প এলাকার গ্রামে পরামর্শ চলাকালীন সময়গুলিতে স্থানীয়দের দ্বারা সরীসৃপ প্রাণীদের দেখা পাওয়া গেছে। ৯ টির মধ্যে, বাংলার মনিটর (Varanus benghalensis) এবং স্পট ফ্ল্যাশহেল টার্টেল (Lissemys punctata) বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ প্রিভেনশন অর্ডার, ১৯৭৩-তে Sch-III হিসাবে তালিকাভুক্ত যা তাদের শিকার, হত্যা ও আটক রাখার হাত থেকে সুরক্ষা করে। 
৫.১৩.৫ সংরক্ষিত এলাকা
প্রকল্প এলাকা বা এর আশেপাশে কোন সংরক্ষিত এলাকা নেই।
৫.১৩.৬ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
প্রকল্প এলাকা বা এর আশেপাশে কোন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নেই।
৫.১৩.৭ পরিবেশগত সংকটপূর্ণ এলাকা
২০০৯ সালে, বাংলাদেশ সরকার ঢাকার চারপাশে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীকে পরিবেশগত সংকটাপূর্ণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। যদিও, প্রকল্প এলাকার ৫ কিলোমিটার এর মধ্যে কোন পরিবেশগত সংকটাপূর্ণ এলাকা নেই।
৫.১৩.৮ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
প্রকল্প এলাকার মধ্যে কোন গুরুত্বপুর্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই যা প্রকল্পের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করবে।
৫.১৪ আর্থ- সামাজিক অবস্থা
৫.১৪.১ জনসংখ্যা এবং জনতত্ত্ব 
৫ কিলোমিটার সমীক্ষা এলাকায় ৫৩৪,২৮২ জন জনসংখ্যা সহ ১৫৯,৭৮৫ টি পরিবার রয়েছে যা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দ্বারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে। সমীক্ষা এলাকার বর্গ কিমি প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ২৯৭৩, যা জাতীয় পরিসংখ্যানের প্রতি বর্গ কিমি ৯৭৬ এর চেয়ে অনেক বেশি। গড় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৭, যা নারী জনসংখ্যার চেয়ে পুরুষের জনসংখ্যার তুলনা করে। তাছাড়া, যেখানে জাতীয় পরিবারের আকার ৪.৪৪ গবেষণা এলাকার গড় পরিবারের আকার সামান্য উচ্চতর (৪.৭)।
প্রকল্পের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যার তালিকা
প্রকল্পের আশেপাশের এলাকায় ১০০% আদমশুমারি এবং আর্থ-সামাজিক জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায় এ আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পের ধারণ পুকুর / খাল এলাকা সহ প্রকল্পের কারনে ৬,৩৪৩ জন প্রভাবিত ব্যক্তি সহ মোট ১৭১৪ টি পরিবার সনাক্ত করা হয়েছে।
৫.১৪.২ ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তার লোকজন 
২০১১ সালের জনসংখ্যা এবং খানা জরিপ অনুসারে, প্রকল্প এলাকার ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে মাত্র ১০ টি পরিবারের ৩১ জন ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তার লোকজন পাওয়া গেছে যাদের মধ্য মার্মা, চাকমা এবং অন্যান্য অন্যতম।  
২০১৭ সালে ইকিউএমএস কতৃক জরিপ এবং এসইএস অনুসারে, ১ম পর্যায়ের প্রকল্প এলাকার মধ্যে কোন ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তার লোকজনের অস্তিত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। 
৫.১৪.৩ ধর্ম
২০১১ সালের জনসংখ্যা এবং খানা জরিপ অনুসারে, প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার (মুসলমান) মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৪.৪% এবং অবশিষ্ট ৫.৬% খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, এবং হিন্দু সহ অন্যদের দ্বারা গঠিত।
৫.১৪.৪ শিক্ষা
২০১১ সালের জনসংখ্যা এবং খানা জরিপ অনুসারে, নির্বাচিত উপজেলার অন্তর্নিহিত ইউনিয়ন গুলিতে শিক্ষিত জনসংখ্যার হার ৪৯% যা জাতীয় গড় ৫১.৮% এর চেয়ে কম।
৫.১৪.৫ স্থাপনা এবং বাড়িঘর
সমীক্ষা এলাকার বেশীরভাগ বাড়ি কাঁচা (৭১.৭%), এছাড়াও অর্ধ-পাকা (২১.১%) পাকা (৬.৭%) এবং ঝুপড়ি (০.৫%)। বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার বাড়িগুলি মালিকানাধীন (৪৯.৬%), ভাড়া (৪৬.৬%) এবং ভাড়া বিহীন (৩.৮%)।


৫.১৪.৬ পানি সরবরাহ
প্রকল্প এলাকায়, পানীয় জলের প্রধান উৎস নলকূপ যেখানে প্রায় ৯৩.৮% জনসংখ্যা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। প্রায় ৩.২% মানুষর ট্যাপের পানির ব্যবহার রয়েছে। অন্যান্য ৩.০% মানুষের নলকূপের পানি বা ট্যাপের পানির সুবিধা নেই। 
২০১৭ সালে EQMS কতৃক জরিপ এবং SES অনুসারে, প্রকল্পের ১০০% ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরই পানীয়, রান্না এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানির সুবিধা রয়েছে।
৫.১৪.৭ বিদ্যুৎ
প্রকল্প সমীক্ষা এলাকায়, ৯১.৮% পরিবারের গ্রিড বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। 
৫.১৪.৮ স্বাস্থ্যব্যবস্থা
প্রকল্প এলাকায়, শুধুমাত্র ১১.১% এবং ৪৪.৭% পরিবারের যথাক্রমে পানিসুবিধাসহ এবং পানিসুবিধা ছাড়া স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা ব্যবহার করে যা সমীক্ষা এলাকার ৫৫.৮% পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী । ৩৬.৭% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।
জরিপ ফলাফল দেখাযয় যে, শুধুমাত্র ০.২৯% (৫ জন) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করছে যেমন অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন। এ ছাড়া প্রায় ৯৯.৭১% ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্যানিটারি ল্যাট্রিন রয়েছে।
৫.১৪.৯ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান 
নির্বাচিত ইউনিয়নগুলির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫.৫% যার মধ্যে ৭৯.৯% পুরুষ এবং ১০.১% নারী জনসংখ্যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত। মোট জনসংখ্যার ৩৬% গার্হস্থ্য কাজের সাথে জড়িত, যেখানে মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ মহিলা জনসংখ্যা (৭১.৬%) ঘরোয়া কাজ করছে। মোটের উপর ১৮.৬% জনসংখ্যা কোন কাজ করে না এবং শুধুমাত্র ০.৩% জনসংখ্যা কাজ খুঁজছেন।
জরিপ এবং SES ফলাফল অনুযায়ী, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রধান (৬৬.৪৫%) কৃষি কার্যক্রমের সাথে জড়িত। পাঁচটি মহিলা পরিবারের প্রধানসহ ২৪৮ জন তাদের জীবিকার জন্য ব্যবসা করছে। 
৬. বিকল্প বিশ্লেষণ
প্রকল্প এলাকা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল আকৃতি বিবেচনা করার জন্য, প্রযুক্তিগত দিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও পরিবেশগত বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিকল্প তুলনামূলকভাবে তুলনা করা হয়েছে। নয়নপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের তুলনায়, আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তা দিক, এবং পরিবেশগত / সামাজিক বিবেচনায় সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। অতএব আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল পছন্দসই বিকল্প হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।


৭. স্কোপিং এবং টার্ম অফ রেফারেন্স
আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পে স্কোপিং করা হয়েছে। এই প্রভাবগুলি তিনটি পর্যায়ে, আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যেমন: প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ফেজ এবং অপারেশন ফেজ। প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্কোপিং ম্যাট্রিক্স অধ্যায় ৬ এ দেওয়া হয়েছে। 
JICA পরিবেশগত নির্দেশাবলী এবং JICA পরিবেশগত ও সামাজিক কনসিডারেশন অ্যাডভাইজরি কমিটি দ্বারা প্রদত্ত উপদেষ্টা নির্দেশগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য, JICA জরিপ দলটি JICA EIA গবেষণা এবং RAP অধ্যয়নের জন্য সংক্ষেপিত অনিশ্চিত প্রভাবগুলির জন্য রেফারেন্সের মেয়াদ (টিওআর) তৈরি করেছে।
৮. পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
নিম্নোক্ত ৩০ টি আইটেমের ভিত্তিতে, বেসলাইন জরিপ, প্রকল্প প্রভাব পূর্বাভাস এবং, যদি প্রভাবটি ধরার মত না বা গুরুতর বলে বিবেচিত হয়, তবে পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা সহ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
পরিবেশ দূষণ
১. বায়ুদূষণ
২. পানি দূষণ
৩. বর্জ্য
৪. মাটি দূষণ
৫. শব্দ এবং কম্পন
৬. ভূমিধস 
৭. আপত্তিকর বাজে দূর্গন্ধ 
৮. তলানীর গুণমান

প্রাকৃতিক পরিবেশ
৯. সুরক্ষিত এলাকা
১০. বাস্তুতন্ত্র 
১১. হাইড্রলজি
১২. ভূগোল এবং ভূবিদ্যা

সামাজিক পরিবেশ
১৩. অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন
১৪. বিপদাপন্ন দল 
১৫. আদিবাসী এবং জাতিগত মানুষ
১৬. স্থানীয় অর্থনীতি, যেমন কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রা
১৭. স্থানীয় সম্পদ ভূমি ব্যবহার এবং ব্যবহার
১৮. পানি ব্যবহার
১৯. বিদ্যমান সামাজিক অবকাঠামো এবং সেবা
২০. সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন সামাজিক অবকাঠামো এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিষ্ঠান
২১. সুযোগের সুষম বন্টণ। 
২২. স্থানীয় সংঘাত
২৩. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
২৪. ল্যান্ডস্কেপ
২৫. লিঙ্গ
২৬. শিশু অধিকার
২৭. সংক্রামক রোগ
২৮. পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা
অন্যান্য 
২৯. দুর্ঘটনা 
৩০. বৈশ্বিক প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তন

9. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) 
প্রকল্পটির নির্মাণপূর্ব, নির্মাণকালীন এবং কার্যকালীন পর্যায়ের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহের সারাংশ নীচে দেওয়া হয়েছে। এটি যেমন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রধান দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করে তেমনি তহবিলের উৎস ও চিহ্নিত করে। 

সারণী ৩ পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (নির্মাণপূর্ব, নির্মাণকালীন এবং কার্যকালীন পর্যায়)
	
	প্রসঙ্গ
	প্রত্যাশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব
	প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
	বাস্তবায়নকারী সংগঠন
	রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব
	ব্যবস্থাপনা তহবিলের উৎস

	প্রাক-নির্মাণ পর্যায়

	পরিবেশ দূষণ
	বায়ু দূষণ
	· স্থান পরিস্কার, সমতলকরন এবং ইজেডের সম্প্রসারণ কাজের ফলে বায়ু দূষণ এবং ধুলোর সৃষ্টি হয়।
	ধুলোর উৎপাদন কমাতে এলাকাটিতে নিয়মিত পানি ছিটানো এবং সালফার ডাই অক্সাইড নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য জমি সমতলকরন সরঞ্জামগুলিতে কম সালফারযুক্ত ডিজেল ব্যবহার করা।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	পানি দূষণ
	· ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজ করার কারণে নদীতে প্রবাহিত পানি কর্দমাক্ত হতে পারে।
· মাটি ভরাটের সময় উত্তোলিত মাটি খালের পানির সাথে মিশে যেতে পারে।
	· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করা;
· বৃষ্টির সময় খনন কার্যক্রম এড়িয়ে চলা;
· পানির প্রবাহ কমাতে স্প্রে ব্যবহার করা;
· জমি ভরাট করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	মাটি দূষণ
	· সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ এবং উন্নয়ন।
· জমি ভরাট কার্যক্রম।
· জমি ভরাট এবং সন্নিবেশিত করন।
	· আচ্ছাদিত ছাউনি এবং ঢালাই করা স্থানে কাঁচা মাল সংরক্ষণ;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· জ্বালানী সংরক্ষণের এলাকা সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
· কাঁচামালের যেকোন ঝরে পরা প্রতিরোধে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করাতে হবে;
· খাদ্য বর্জ্য/ভেজা বর্জ্য ক্যাম্পের এলাকার মধ্যে গর্তে রেখে মিশ্র সার উৎপাদন করাতে হবে;
· পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য অনুমোদিত বিক্রেতার কাছে বিক্রি করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	শব্দ দূষণ এবং কম্পন 
	· বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যক্রম।
· বিভিন্ন বস্তু পরিবহনের জন্য ভারবাহী যানবাহনের চলাচল।
	· যানবাহন এবং যন্ত্রপাতির দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এগুলোর কার্যোপযোগিতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে;
· ব্যবহার করা যন্ত্রপাতিতে ডিওই দ্বারা নির্ধারিত শব্দ মানমাত্রা মেনে চলতে হবে;
· রাতে কোন কাজ করা যাবে না।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	মাটির পলির গুণগত মান
	· জমির উন্নয়নের সময় জমি ভরাটের উপাদান ধুয়ে খালে পরতে পারে এবং এর ফলে পলির ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে।
	· জমি ভরাটের উপাদানের সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	প্রাকৃতিক পরিবেশ
	বাস্তুতন্ত্র
	· জমি ভরাট;
· গাড়ির হর্নের ব্যাপক ব্যবহার;
· খাবার অথবা বাসা তৈরী ব্যাহত;
· এই প্রকল্পের ফলে ১,০৫৫টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেখানে ৩৪৯ টি ফল গাছ, ১২৭টি কাঠ উৎপাদনকারী গাছ, ২৫৩টি কলা ও ৩২৬টি বাঁশ সনাক্ত করা হয়েছে।
	· কোনও কঠিন বা তরল বর্জ্য জলাধারসমূহে ফেলা যাবে না;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· শ্রমিকদের ক্যাম্প থেকে উৎপাদিত বর্জ্য পরিশোধণের জন্য সেপ্টিক ট্যাঙ্ক/সোক পিট সরবরাহ করতে হবে;
· পানির দূষণ প্রতিরোধে শৌচাগার সরবরাহ করতে হবে;
· ইজেড সাইটের খাল/নর্দমার কাছে যানবাহন ধোয়া/যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের অনুমতি দেওয়া যাবে না;
· বৃষ্টির ফলে জমা পানি নিষ্কাশনের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে;
· ঢালাই করা স্থানে ছাউনির নিচে সমস্ত কাঁচামাল এবং আবর্জনা সংরক্ষণ করাতে হবে;
· ডিজেল, রঙ, সিমেন্ট ইত্যাদি  জলাধারের কাছে সংরক্ষণ করা যাবে না;
· প্রকল্পের কারণে কোন ধরনের গাছ কাটা হলে, সেই ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রস্তাবকের বনবিভাগ (এফডি) থেকে এনওসি নিতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	হাইড্রোলজি
	· ভূমির পরিবর্তনের ফলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পানির উপর প্রত্যাশিত সাময়িক প্রভাব।
· সংলগ্ন জমি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং খাল/নদী থেকে সৃষ্ট প্লাবনে প্লাবিত হতে পারে।
	· প্রকল্পটির সকল পর্যায়ে যেন ধাওয়ারখালী খালের গতিপথ ও দিক অক্ষত থাকে তা নিশ্চিত করা হবে;
· সাধারণভাবে, সংলগ্ন বিন্দুগুলোর মধ্যে উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য পরিবর্তিত হতে পারে তবে তাদের ক্রম প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হবে;
· ভূপৃষ্ঠের পানির  প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন হবে না এবং তার বর্তমান প্রবাহ ঠিক রাখতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	সামাজিক পরিবেশ
	অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন
	· অর্থনৈতিক অঞ্চল (১ম পর্যায়) এর জন্য মোট ৫৪০.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।
· আনুমানিক ১,৭১৪ টি পরিবার এবং ৬,৩৪৩ জন মানুষ তাদের ভূমি হারাবে;
· মোট ১১ টি পরিবার কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
	· সঠিক পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ);
· ক্ষতিগ্রস্থদের সময়মত পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান;
· কর্তৃপক্ষের সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে দেশের ভূমি আইন অনুযায়ী পুনর্বাসন হয়।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	ডিসির কার্যালয়/বেজা
	ডিসির কার্যালয়

	
	ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠী
	· আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পে ১,৭১৪টি পরিবারের মধ্যে মোট ১৫০টি (৮.৭৫%) পরিবারকে বিপদগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৫টিতে মহিলারা উপার্জনকারী, কোন পুরুষ উপার্জনকারী নেই। ৫৮ টি বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং ৬৭ টি চরম দরিদ্র পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
	· স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রচারণা করা;
· ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীর জন্য অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতার কাজ (শারীরিকভাবে বিপদজ্জনক নয়) এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা;
· ইজেড এ ক্যান্টিন চালানোর জন্য নারীদের সংগঠিত করা;
· নারীর জন্য সমান মজুরি, সুযোগ, অংশগ্রহণে নিরপেক্ষতা ইত্যাদির নিশ্চিত করা;
· সিএসআর কর্মসূচি ও কার্যক্রমের অধীনে বৃদ্ধ বয়সী, শারীরিকভাবে অক্ষম ইত্যাদসহ ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীগুলির জন্য সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	ডিসির কার্যালয়/বেজা
	ডিসির কার্যালয়

	
	
স্থানীয় অর্থনীতি; যেমন কর্মসংস্থান, জীবিকা ইত্যাদি
	· প্রকল্পের ফলে মোট ১৭১৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার ৬৬.৪৫% কৃষি কার্যক্রমের সাথে জড়িত। পাঁচটি মহিলা প্রধানসহ ২৪৮ টি পরিবার তাদের জীবিকার জন্য ব্যবসা করছে। 
· প্রকল্প এলাকায় ২৩ জনকে বর্গাচাষী হিসেবে চিন্হিত করা হয়েছে।
	· ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বিকল্প চাকরির সুযোগ প্রদান করে আয় কমানো যেতে পারে;
· এলএপি অনুযায়ী কৃষকদের এবং বর্গাচাষীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া;
· সমস্ত আয়ের সরাসরি ক্ষতির জন্য র‍্যাপ এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ করতে হবে;
· এলাকার জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ বেকার। নির্মাণ কাজে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক সহ উল্লেখযযোগ্য জনগণকে কাজ প্রদান করতে হবে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে;
· নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহারের উপর সকল শ্রমিককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	ডিসির কার্যালয়/বেজা
	ডিসির কার্যালয়

	
	ভূমি এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার
	· গুদাম এবং সংরক্ষন এলাকার চারপাশে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে।
	· নির্মাণের পূর্বে এলাকাটি দখল করা হবে এবং এবং নির্মাণের পরে পুনরুদ্ধার করে ভূমি মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	উপকারিতা এবং ক্ষয়ক্ষতির অসম বন্টন
	· শুধুমাত্র ভূমি ও সম্পত্তির মালিক এবং ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকেরা ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের যোগ্য হবেন।
	· নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুযায়ী র‍্যাপ প্রস্তুত করতে হবেঃ
- বাজার মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ঠিক করতে হবে;
- পুনর্বাসনের পূর্বেই অর্থ প্রদান করতে হবে
-তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে একটি বহিরাগত পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	শিশু অধিকার
	· প্রকল্পের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের স্কুলগামী শিশুদের শিক্ষার সুযোগের উপর প্রভাব পরবে।
· প্রকল্পের ফলে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেতে পারে।
	· শিশুদের স্কুলে পাঠাতে সহায়তা প্রদান;
· পিতামাতাকে নির্মাণের এলাকা সহ  যেকোন কাজ খুঁজতে সহায়তা করা, 
· ক্ষুদ্র ঋণের জন্য মধ্যস্থতা করা;
· এনজিও এবং বিভিন্ন সহায়তা সংস্থার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	নির্মাণকালীন পর্যায়

	পরিবেশ দূষণ
	বায়ু দূষণ
	· সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য মাটি উত্তোলন, ছোট কাঠামো ধ্বংস করা এবং পূর্ত কাজের ফলে ধুলো উৎপন্ন হয়।
·  কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং জেনারেটর ইত্যাদি থেকে নির্গত হতে পারে।
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন।
· সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
	· নির্মাণ এলাকা এবং রাস্তায় পানি ছিটাতে হবে;
· যেসব ট্রাক চূর্ন বস্তু, মাটি এবং আবর্জনা পরিবহন করবে, ধুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সেগুলো ঢেকে রাখতে হবে;
· জেনারেটর, কম্প্রেসর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার না হলে বন্ধ রাখতে হবে;
· নিঃশ্বাসের সাথে ধুলা গ্রহণ কমাতে শ্রমিকদের মুখোশের ব্যবস্থা করতে হবে;
· নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যানবাহন এবং যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে;
· ঠিকারদারের মাধ্যমে বায়ুর নির্গমন মাত্রা ত্রৈমাসিক ভাবে পর্যবেক্ষন করতে হবে;
· সবুজ বেষ্টনী তৈরী করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	পানি দূষণ
	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুনগত মান
· প্রবাহিত পানি পলি এবং তেল বহন করতে পারে যা পানি দূষণ করতে পারে.
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন।
· সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
 
ভূগর্ভস্থ পানির গুনগত মান
· এটি জানা যায় যে, ১০০% ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের রান্না এবং নিয়মিত ব্যবহারের  জন্য নিরাপদ পানির সরবরাহ রয়েছে।
	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুনগত মান
· বৃষ্টির সময় খনন কাজ এড়িয়ে চলা;
· যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খননকৃত মাটি, কাঁচামাল এবং নির্মাণ ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· পানির প্রবাহ কমাতে স্প্রে ব্যবহার করতে হবে;
· নির্মাণ এলাকায় স্প্রিংকল এ পানির যথাযত প্রবাহ বজায় রাখতে হবে;
· নির্মাণ এলাকায় প্রবাহিত অতিরিক্ত পানি, টায়ার ধোয়ার পানি ইত্যাদি সংগ্রহ করে পুনঃব্যবহার করতে হবে;
· খাল/ নদীর তীরে মলত্যাগ বন্ধ করতে পর্যাপ্ত পরিমানে শৌচাগার নির্মান এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে;
· গৃহস্থালী বর্জ্য যেকোন জলাধার এ পরা রোধ করতে সোক পিট/সেপ্টিক ট্যাঙ্ক তৈরী করতে হবে।
ভূগর্ভস্থ পানির গুনগত মান
· কোন বর্জ্য অথবা দূষিত পানি কোন নিষ্কাশন লাইনবিহীন স্থাপনায় রাখা যাবে না;
· সময়মত নির্মাণ কাজের বর্জ্য/ রাসায়নিক/বিপজ্জনক বর্জ্যের নিষ্পত্তি করতে হবে যাতে দূষণগুলো মাটিতে ছড়িয়ে না পরে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	আবর্জনা
	· বেস ক্যাম্প থেকে নির্মান কাজের এবং গৃহস্থালী কাজের বর্জ্য উৎপন্ন হয়।
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন।
· সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
	· প্রকৃতিতে মুক্ত করার আগে সিল্ট বেসিন ব্যবহার করে আয়তন কমানো;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· বর্জ্যের পরিমান কমাতে পৃথকভাবে রাখা;
· বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলা;
· সম্ভব হলে মাটির বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রাখতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	মাটি দূষণ
	· সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের ফলে মাটির রেখাচিত্র পরিবর্তিত হতে পারে।
· জ্বালানী এবং নির্মাণ কাজের ধ্বংসাবশেষ মাটি দূষিত করতে পারে।
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন।
	· কাচাঁমাল আচ্ছাদিত ছাউনির নিচে এবং বাধাঁনো স্থানে রাখতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· জ্বালানী সংরক্ষণের এলাকা সঠিক ভাবে আলাদা রাখতে হবে;
· নির্মাণ কাজের বর্জ্য আচ্ছাদিত ছাউনির নিচে এবং বাধাঁনো স্থানে রাখতে হবে;
· খাদ্যের বর্জ্য/ ভেজা বর্জ্য ক্যাম্পের ভিতরে সার তৈরীর জন্য গর্ত করে রাখতে হবে;
· পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য আনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে হবে।
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	শব্দ দূষণ এবং কম্পন 
	· নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যক্রম, ভারবাহী যানবাহনের চলাচল ইত্যাদি শব্দ উৎপন্ন করতে পারে।
· ক্রমাগত শব্দ প্রতিবেশীদের বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে।
· প্রতিদিন ৮ ঘন্টার বেশি উচ্চমাত্রার শব্দে (৮৫ ডিবি) কর্মীদের শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেতে পারে;
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন।
· রাস্তা নির্মাণের ফলে শব্দ উৎপন্ন হতে পারে।
	· ব্যবহার করা যন্ত্রপাতিতে ডিওই দ্বারা নির্ধারিত শব্দ মান মেনে চলতে হবে;
· যানবাহন এবং যন্ত্রপাতির দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এগুলোর কার্যোপযোগিতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে;
· যেসমস্ত কর্মচারী আধিক শব্দে কাজ করবে তাদের জন্য কানের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে;
· রাতে কোন শব্দ উৎপন্ন করা যাবে না;
· রাতে কোন নির্মাণ কাজ করা যাবে না;
· শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে যন্ত্রপাতিতে শব্দ হ্রাসের যন্ত্র যুক্ত করতে হবে;
· উচ্চ শব্দ যুক্ত এলাকায় অস্থায়ী বাধা প্রদান করতে হবে;
· যে কোন কর্মচারী যদি শ্রবণ সংক্রান্ত ব্যথা অথবা জটিলতার নিয়ে আভিযোগ করে, সাথে সাথে ঠিকাদারের খরচে তাকে চিকিৎসা দিতে হবে।
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	মাটির পলির গুণগত মান
	· সংযোগকারী রাস্তা এবং স্থাপনা নির্মাণের ফলে ভূমির পাদদেশের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে পারে।
· কাঁচামাল, জ্বালানী এবং নির্মাণ সামগ্রির ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ এলাকার নীচে পলি দূষিত করতে পারে;
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খননে দূষিত হতে পারে।
	· কাচাঁমাল আচ্ছাদিত ছাউনির নিচে এবং ঢালাই করা স্থানে রাখতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· জ্বালানী সংরক্ষণের এলাকা সঠিক ভাবে আলাদা রাখতে হবে;
· কাঁচামালের যেকোন ঝরে পরা প্রতিরোধে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে;
· নির্মাণ কাজের বর্জ্য আচ্ছাদিত ছাউনির নিচে এবং বাধাঁনো স্থানে রাখতে হবে;
· পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য আনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	প্রাকৃতিক পরিবেশ
	বাস্তুতন্ত্র
	· গাছপালা এবং কৃষির ফসল অপসারণ।
· প্রকল্প কার্যক্রম যদি প্রজনন সময়ের সাথে মিলে যায় তাহলে আধিক প্রভাব পরবে।
· উচ্চশব্দ এবং মানুষের কাজের ফলে উপদ্রব সৃষ্টি হয়।
· মাঝারি এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীরা  মানুষের উপস্থিতি বৃদ্ধির ফলে ঐ এলাকা এড়িয়ে চলে।
· বাসস্থানের গাছপালায় বসবাসকারী পাখির উপর উপদ্রব সৃষ্টি হয়।
· নির্মাণ কাজের সময় অনেক মৌসুম এবং চিরজীবী জলাধার তাদের বৈশিষ্ট্য হারাবে।
· নির্মাণ এলাকা থেকে প্রবাহিত পানি খাল ও নদীর পানি দূষিত করতে পারে।
	
· ধৌত করার এলাকা থেকে বর্জ্য পানি সংগ্রহ করে চাকা ধৌত বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে;
· দীর্ঘ সময় ধরে আলগা মাটি বাইরে রাখা এড়াতে খনন এবং ভরাট কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে;
· খনন/ভরাটের এলাকা, আবর্জনা সংরক্ষণের স্থান এবং কাঁচামাল সংরক্ষণের স্থান থেকে বৃষ্টিতে জমা পানি চলাচলের জন্য অস্থায়ী নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নত করতে হবে;
· সকল কাচাঁমাল আচ্ছাদিত ছাউনির নিচে এবং বাধাঁনো স্থানে রাখতে হবে যাতে বৃষ্টিতে ধুয়ে না যায়;
· ডিজেল, রঙ, সিমেন্ট ইত্যাদি জলাধারের কাছে সংরক্ষণ করা যাবে না।
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	হাইড্রোলজি
	· ভূমির পরিবর্তনের ফলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পানির উপর প্রত্যাশিত সাময়িক প্রভাব।

	· ধাওয়ারখালী খালের গতিপথ ও দিক যাতে অক্ষত থাকে তা নিশ্চিত করা হবে;
· সাধারণভাবে, সংলগ্ন বিন্দুগুলোর মধ্যে উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য পরিবর্তিত হতে পারে তবে তাদের ক্রম প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হবে;
· খনন কাজের নকশা এমনভাবে করতে হবে যেন এর আয়তন কমিয়ে আনা যায়; 
· নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে, নির্মাণ কাজ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত পানির সাথে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ধোয়া এবং গৃহস্থালী কাজের জন্য ব্যবহৃত পানিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
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	ভূসংস্থান এবং ভূতত্ত্ব
	· খননকৃত মাটি দিয়ে ভরাট করার কারণে ভূমির চিত্র পরিবর্তিত হতে পারে;
· পার্শ্ববর্তী নদীগর্ভ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বালি উত্তোলন করলে নদীর তীরের ক্ষয় হতে পারে।
	· প্রকল্পের শুরুতে উপরিভাগের মাটি সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পরে ঐ এলাকা পুনরায় আগের মত করতে এটি ব্যবহার করা যাবে;
· যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতিগ্রস্থ মাটির উপর প্রতিরক্ষামূলক আচ্ছাদন প্রয়োগ করতে হবে;
· সংরক্ষণের বেসিন এবং নিষ্কাশনের পরিখা নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;
· যতটা সম্ভব মূল গ্রেড এবং নিষ্কাশনের নকশা পুনরায় তৈরী করতে হবে;
· অনুমোদিত এলাকা থেকে উপাদান ধার করতে হবে।
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	সামাজিক পরিবেশ
	অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন
	· অর্থনৈতিক অঞ্চল (১ম পর্যায়) এর জন্য মোট ৫৪০.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।
· আনুমানিক ১,৭১৪ টি পরিবার এবং ৬,৩৪৩ জন মানুষ তাদের ভূমি হারাবে;
· মোট ১১ টি পরিবার কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
	· সঠিক পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ);
· ক্ষতিগ্রস্থদের সময়মত পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান;
· কর্তৃপক্ষের সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে দেশের ভূমি আইন অনুযায়ী পুনর্বাসন হয়।
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	ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠী
	· আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পে ১,৭১৪টি পরিবারের মধ্যে মোট ১৫০টি (৮.৭৫%)  পরিবারকে বিপদগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৫টিতে মহিলারা উপার্জনকারী, কোন পুরুষ উপার্জনকারী নেই। ৫৮ টি বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং ৬৭ টি চরম দরিদ্র পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
	· স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রচারণা করা;
· ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীর জন্য অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতার কাজ (শারীরিকভাবে বিপদজ্জনক নয়) এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা;
· ইজেড এ ক্যান্টিন চালানোর জন্য নারীদের সংগঠিত করা;
· নারীর জন্য সমান মজুরি, সুযোগ, অংশগ্রহণে নিরপেক্ষতা ইত্যাদির নিশ্চিত করা;
· সিএসআর কর্মসূচি ও কার্যক্রমের অধীনে বৃদ্ধ বয়সী, শারীরিকভাবে অক্ষম ইত্যাদসহ ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীগুলির জন্য সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
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	স্থানীয় অর্থনীতি; যেমন কর্মসংস্থান, জীবিকা ইত্যাদি
	· প্রকল্পের ফলে মোট ১,৭১৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার ৬৬.৪৫% কৃষি কার্যক্রমের সাথে জড়িত। পাঁচটি মহিলা প্রধানসহ ২৪৮ টি পরিবার তাদের জীবিকার জন্য ব্যবসা করছে। 
· প্রকল্প এলাকায় ২৩ জনকে বর্গাচাষী হিসেবে চিন্হিত করা হয়েছে।
	· ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বিকল্প চাকরির সুযোগ প্রদান করে আয় কমানো যেতে পারে;
· এলএপি অনুযায়ী কৃষকদের এবং বর্গাচাষীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া;
· সমস্ত আয়ের সরাসরি ক্ষতির জন্য র‍্যাপ এর মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ করতে হবে;
· এলাকার জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ বেকার। নির্মাণ কাজে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক সহ উল্লেখযযোগ্য জনগণকে কাজ প্রদান করতে হবে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে;
· নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহারের উপর সকল শ্রমিককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	ডিসির কার্যালয়/বেজা
	ডিসির কার্যালয়

	
	ভূমি এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার
	· গুদাম এবং সংরক্ষন এলাকার চারপাশে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে।
	· নির্মাণের পূর্বে এলাকাটি দখল করা হবে এবং এবং নির্মাণের পরে পুনরুদ্ধার করে ভূমি মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	পানির ব্যবহার
	· আরাইহাজার অর্থনৈতিক এলাকায় বর্তমানে সার্বজনীন পানি সরবরাহের সুবিধা নেই।
· পানির উৎস হিসাবে কাছাকাছি নদী বা কুয়ার পানি ব্যবহার করা হয়।
· ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নেমে যেতে পারে।
	· নিয়মিত পানি সংরক্ষণ ট্যাংকে কোন ফুটা তৈরী হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· পানি সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
· আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যা নির্মাণ কাজে পানির প্রয়োজনকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে;
· নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের করতে অস্থায়ী পুকুর নির্মাণ করা।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	উপকারিতা এবং ক্ষয়ক্ষতির অসম বন্টন
	· ঠিকাদারদের প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতা এবং পছন্দের অগ্রাধিকারের কারণে নির্মাণ কাজ থেকে সবাই উপকৃত হতে পারে না।
	· নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুযায়ী র‍্যাপ প্রস্তুত করতে হবেঃ
- বাজার মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ঠিক করতে হবে;
- পুনর্বাসনের পূর্বেই অর্থ প্রদান করতে হবে;
-তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে একটি বহিরাগত পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	স্থানীয় বিরোধ
	· কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের সাথে স্থানীয় জনগনের কোন দ্বন্দ্ব তৈরী হতে পারে।
	· কাজের সুযোগ ন্যায্য ভাবে প্রদান করতে হবে;
· শ্রমিকের প্রয়োজন সম্পর্কে পরিষ্কার তথ্য দিতে হবে।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	শিশু অধিকার
	· প্রকল্পের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের স্কুলগামী শিশুদের শিক্ষার সুযোগের উপর প্রভাব পরবে।
· প্রকল্পের ফলে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেতে পারে।
	· প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্মাণ কাজে শিশু শ্রম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করাতে হবে;
· শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ঠিকাদারী এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকে উপদেশ দিতে হবে;
· শিশুদের স্কুলে পাঠাতে সহায়তা প্রদান;
· পিতামাতাকে নির্মাণের এলাকায় সহ যেকোন কাজ খুঁজতে সহায়তা করা, 
· ক্ষুদ্র ঋণের জন্য মধ্যস্থতা করা;
· এনজিও এবং বিভিন্ন সহায়তা সংস্থার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	সংক্রামক
রোগ
	
· সাধারণত নির্মাণের সময় অনেক অভিবাসী শ্রমিক প্রকল্প এলাকায় আসে যাদের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য রোগ স্থানীয় মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে।
	· শ্রমিকের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করা;
· রোগ প্রতিরোধে শ্রমিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরী করা;
· প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্ট্যান্ডার্ড কেস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা;
· স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মীদের পরিবার এবং জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়জনীয় টিকার ব্যবস্থা করতে হবে;
· পোকামাকড়ের কামড় প্রতিরোধ করতে প্রতিরোধক, পোশাক, জাল এবং অন্যান্য বাধা ব্যবহারের জন্য প্রচার করতে হবে;
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	পেশাগত নিরাপত্তাসহ কাজের পরিবেশ
	· পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
· অসামাজিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
· আগুনের ঝুঁকি
	· নির্মান এলাকায় পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
· ওএইচএস প্রশিক্ষণ প্রদান;
· পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার সুবিধা প্রদান করা;
· পর্যাপ্ত এবং পানীয় জল সরবরাহের সাথে সাথে পয়নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
· কাজের সময় তাপের ফলে সৃষ্ট ষ্ট্রোক প্রতিরোধ করতে এবং বিশ্রাম নিতে অস্থায়ী ছাউনীর ব্যবস্থা করা;
· পোকামাকড় এবং সাপের কামড় প্রতিরোধ করতে প্রতিরোধক, পোশাক, জাল এবং অন্যান্য বাধা ব্যবহারের জন্য প্রচার করতে হবে;
· বিপদ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন- অগ্নি নিরাপত্তা, আলো, নিরাপদ গমনপথ, কাজের এলাকার তাপমাত্রা, বিভিন্ন এলাকায় নির্দেশিকা, যন্ত্রপাতিতে লেবেল লাগানো, বিপদকালীন যোগাযোগের কোড, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি;
· রাস্তায় চলাচলের নিয়ম, গতি সীমা, যানবাহন পরিদর্শন করা, পরিচালনার জন্য নিয়ম এবং এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করা;
· শ্রমিক, কর্মী এবং দর্শনার্থীদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পিপিই প্রদান করা;
· প্রকল্প এলাকায় ধূমপান না করা;
· আগুনের বিপদ ঝুকি কমাতে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার চর্চা করা;
· আগুনের ঝুঁকি নির্নয়, প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ করতে কর্মসূচি তৈরী;
· দহনযোগ্য এবং জ্বলন্ত উপাদান সঠিক ভাবে নাড়াচাড়া করা;
· সমস্ত জ্বালানো আগুন এবং হিটার  সুরক্ষিত রাখা বিশেষ করে খোলা স্থানের আগুন;
· আসবাবপত্র এবং পর্দা থেকে বহনযোগ্য হিটার এবং মোমবাতি দূরে রাখা;
· আগুনের কাছাকাছি কাপড় না শুকানো।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	
	দুর্ঘটনা
	· প্রকল্প এলাকায় এবং সড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। নির্মাণ শ্রমিকরা ক্ষতিকর এবং গুরুতর ঝুঁকিতে থাকতে পারে।
· সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন।
· সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
	·  ঠিকাদার দ্বারা নির্ধারিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (এইচএসএমপি) নিয়ম এবং বিধি অনুসরণ করা;
· ট্রাফিক নির্দেশিকা, রাস্তায় চিহ্ন, জেব্রা চিহ্ন, গার্ড রেল ও পোল, এবং প্রতিবন্ধক পাথর ইত্যাদির বিধান করা।
	নিযুক্ত ঠিকাদার
	বেজা
	ঠিকাদারের খরচ

	কার্যচলাকালীন পর্যায়

	পরিবেশ দূষণ
	বায়ু দূষণ
	· লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত বায়ু।
· কোন কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কণা, সালফার ডাই অক্সাইড, ধাতু এবং অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ যেমন ওজোন, নাইট্রজেনের অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড, সীসা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।
· খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে কিছু উদ্বায়ী জৈব যৌগ নির্গত হতে পারে।
· পানিতে উৎপন্ন দূর্গন্ধ পানির মান নষ্ট করে।
· যানবাহনের চলাচলে গ্যাস নির্গমন হয়।
	· প্রতিটি শিল্পে প্রতিষ্ঠানের জন্য বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে হবে;
· সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রহণ করা ইসিসি নিয়মিত নবায়ন করতে হবে;
· দূষণ নির্গমনের জন্য জেনারেটরের স্ট্যাক উচ্চতা পর্যাপ্ত হতে হবে (নিকটতম বিল্ডিংয়ের চেয়ে বেশি);
· যেকোন দূষক পদার্থ নির্গমনের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে;
· সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডিওই থেকে অনুমতি নিতে হবে;
· এলপিজি, কম সালফার যুক্ত ডিজেলের মত পরিষ্কার জ্বালানির ব্যবহারের জন্য পছন্দ করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	পানি দূষণ
	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুনগত মান
· শিল্পকারখানায় গৃহস্থালী এবং উৎপাদন কাজের ফলে তরল বর্জ্য সৃষ্টি হয়;
· লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় বর্জ্য সৃষ্টি হয়;
· গৃহস্থালী কাজ এবং পরিষ্কারের ফলে বর্জ্য উৎপন্ন হয়;
· একিভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন প্রতিষ্ঠানে কঠিন ও তরল উভয় ধরণের বর্জ্য উৎপন্ন হয়;
· এইসব বর্জ্য অনিয়ন্ত্রীতভাবে খাল/নদীতে পরতে পারে।
ভূগর্ভস্থ পানির গুনগত মান
· কার্যচলাকালীন পর্যায়ে ইজেড এ পানির চাহিদা প্রতিদিন প্রায় ৭,০০০ কিউবিক মিটার।
	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুনগত মান
· প্রতিটা শিল্পকারখানাকে ডিওই থেকে ইসিসি সনদপত্র নিতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· প্রতিটি শিল্পকারখানাকে জিরো নিঃসরণ মাত্রা অর্জন করার জন্য উৎপন্ন বর্জ্য পরিশোধনের পরে যেকোন জলাধারে ফেলতে হবে;
· বৃষ্টির পানির সাথে দূষিত পানির মিশ্রণকে প্রতিরোধ করতে হবে;
· ইজেড এলাকার জন্য একটি সাধারণ ময়লা ফেলার স্থান নির্ধারণ করতে হবে;
· বৃষ্টির পানির প্রবাহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা বর্ষার আগেই পরিদর্শন ও পরিষ্কার করতে হবে;
·  সীমান্তবর্তী নর্দমাও সরলরৈখিক হতে হবে এবং আভ্যন্তরীন বৃষ্টির পানি সংগ্রহে নালার সাথে যুক্ত থাকবে না;
ভূগর্ভস্থ পানির গুনগত মান
· প্রতিটি শিল্পকারখানাকে বর্জ্য সিইটিপি-তে দেওয়ার আগে প্রাক-পরিশোধন করতে হবে;
· দূষিত পানি বা বর্জ্য অসমান্তরাল এলাকা বা জলাধারের কাছে সংরক্ষণ করা যাবে না;
· ভূগর্ভস্থ পানির গুনগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	আবর্জনা
	· শিল্পকারখানায় স্বাভাবিক ভাবে আবর্জনা উৎপন্ন হবে। আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, কারখানাগুলির, তাদের নিজস্ব ইআইএ ডিওই-তে অনুমোদিত হতে হবে।
	· শিল্পকারখানার বিন্যাস পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রকৃতির উপর কম প্রভাব পরে;
· কার্যকরী সামাজিক পরামর্শ দেওয়া;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন যেকোন ব্যবস্থাপনায় ফেইল-সেফ ব্যবস্থা থাকতে হবে;
· উৎপন্ন বর্জ্য হ্রাস করা, পুনর্ব্যবহার করা বা নিরাপদে ত্যাগ করার পূর্বে সঠিকভাবে পরিশোধন হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে; 
· সঠিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
· প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত কর্মী ও ঠিকাদারদের পরিবেশের উপর এবং সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	মাটি দূষণ
	· কঠিন এবং তরল বর্জ্য সহ যেকোন বর্জ্য মাটির দূষণ করতে পারে।
· ভুল ভাবে বর্জ্য ত্যাগ (বিপদজ্জনক এবং বিপদজ্জনক নয় এমন বর্জ্য) মাটি ক্ষতি করতে পারে।
· পিচ্ছিলকারক তেল/বর্জ্য তেল বিভিন্ন যন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়।
	· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· তরল বর্জ্য ও ময়লা পরিশোধন করতে হবে এবং সঠিক ভাবে প্রকৃতিতে ছাড়তে হবে;
· বিপদজ্জনক এবং বিপদজ্জনক নয় এমন বর্জ্য আলাদা ভাবে রাখতে হবে এবং ফেলতে হবে;
· উৎপাদিত শিল্প বর্জ্য অভেদ্য ট্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ডিওই এর নির্দেশিকা অনুযায়ী ফেলতে হবে;
· দূর্ঘটনাক্রমে ছড়িয়ে পরা রোধ করতে প্রতিটা কারখানাকে তাদের রাসায়নিক এবং বিপদজ্জনক বস্তু সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
· উৎপন্ন শিল্প বর্জ্য বদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং ডিওই এর নির্দেশিকা অনুযায়ী ফেলতে হবে;
· শিল্পকারখানাগুলোতে উন্নত দূষিত পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	শব্দ দূষণ এবং কম্পন 
	· যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি পাবে।
· ইজেড, পানির পাম্প এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কাজের ফলে শব্দ বৃদ্ধি পাবে।
	· শব্দ প্রতিবন্ধকের মধ্যে পাম্প বসাতে হবে যাতে শব্দ কমানো যায়
· কেন্দ্রিয় জেনারেটর সহ সকল কারখানার শক্তির উৎসে নয়েজ ক্যানোপি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে;
· যেসব কারখানায় কাজের সময় উচ্চমাত্রায় শব্দ তৈরী হয় সেগুলোতে নয়েজ ক্যানোপি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে;
· রাস্তার পাশে এবং সীমানা এলাকায় বেড়ার মতো করে গাছ লাগাতে হবে যাতে শব্দের মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	ভূমির অবনমন
	· ভূগর্ভস্থ পানির জরিপের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, গভীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি রয়েছে যা আবাসিক এলাকার কূপ থেকে গভীর এবং পৃথক।
	· সঠিক ভাবে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার করতে হবে;
· ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা মূল্য এবং প্রাপ্ত সুবিধার সমন্বয়ে করতে হবে;
· স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিচালনার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে হবে;
· ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় গৃহস্থালী পানির প্রযোজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	মাটির পলির গুণগত মান
	· শিল্পকারখানায় উৎপন্ন তরল বর্জ্য জলাধারের নিচের মাটিকে দূষিত করে।
	· সঠিক ভাবে নিষ্পত্তির জন্য নিঃসৃত পদার্থ এবং বর্জ্য পরিশোধন করতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· বিপদজ্জনক নয় এমন কঠিন বর্জ্যকে বিপদজ্জনক বর্জ্য থেকে আলাদা করে রাখতে হবে;
· উৎপন্ন শিল্প বর্জ্য বদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং ডিওই এর নির্দেশিকা অনুযায়ী ফেলতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	প্রাকৃতিক পরিবেশ
	বাস্তুতন্ত্র
	· অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন এবং শিল্পকারখানা স্থাপনের ফলে বাস্তুতন্ত্রের উপর কিছু প্রভাব পরতে পারে।
· নির্গত বায়ু, তরল পদার্থ, শব্দ এবং যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি সামগ্রিক ভাবে বাস্তুতন্ত্র উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
	· বায়ু, পানি, শব্দ এবং মাটির উপর কোন প্রভাব পরে কিনা তা পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· জলাশয় যেমন খাল এবং কৃষি জমি ইত্যাদিতে কোন বর্জ্য ফেলা যাবে না;
· কেন্দ্রিয় ইটিপি স্থাপন করতে হবে যাতে উৎপাদিত তরল বর্জ্য পরিশোধন করা যায় এবং সম্পূর্ণরূপে পুনঃব্যবহার করা যায়। জলাশয় যেমন খাল এবং কৃষি জমি ইত্যাদিতে কোন অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলা যাবে না;
· গাছপালার বেঁচে থাকার হার পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
· ওই এলাকায় শুধুমাত্র স্থানীয় প্রজাতিই রোপণ করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	হাইড্রোলজি
	· এলাকার উন্নয়নের ফলে পানির সার্বিক অবস্থার উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
	
· প্রাকৃতিক ভাবে নিষ্কাশনের ধারা বজায় রাখাতে হবে;
· অববাহিকার জন্য প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করতে এবং আশেপাশের নর্দমাগুলি ইজেড এলাকার কাছাকাছি তৈরি করাতে হবে;
· বৃষ্টির পানি প্রবাহের নর্দমার পলি নদীতে মেশার পূর্বে পরিষ্কার করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	সামাজিক পরিবেশ
	পানির ব্যবহার
	· হাজার হাজার কর্মচারী ও শ্রমিক পানি ব্যবহার ও পান করবে এবং অফিস ও আবাসিক ভবন থেকে বর্জ্য জল উৎপন্ন করবে।
· কার্যচলাকালীন পর্যায়ে প্রকল্পের পানির চাহিদা প্রতিদিন প্রায় ৭,০০০ কিউবিক মিটার।
	· কেন্দ্রিয় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
· কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কৌশল অনুসরণ করতে হবে;
· কেন্দ্রীয় পরিসেবার বিভাগগুলিতে এবং কারখানা পর্যায়ে পানি ব্যবহারে কার্যকরী প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে;
· পানির অপচয় কমানোর জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে;
· পানির ব্যবহার কমাতে পানি সংরক্ষণের ফিক্সার ব্যবহার করতে হবে;
· পানির অপব্যবহার কমাতে ফুটো সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করাতে হবে;
· এলাকার ভূগর্ভস্ত পানির স্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	ভূমিরূপ
	· অনিবার্য ভাবে আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং আশেপাশের এলাকায় আংশিক নগরীকরণ হবে।
	· প্রকল্পের প্রবক্তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিধাণ অনুযায়ী উন্নয়ন বাস্তবায়ন করবে, যা ব্যবহারকারীদের এবং বাসিন্দাদের জন্য পরিবেশবান্ধব হবে এবংপার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে সমন্বিত হবে;
· প্রতিটি প্লট এবং সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত এলাকায় সবুজ এলাকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
· প্রকল্প এলাকার একট সুসংগঠিত আংশিক নগরী হবে বলে আশা করা হয়।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	শিশু অধিকার
	· স্থানান্তরের কারণে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ অস্থায়ী ভাবে ব্যাহত হবে।
· শিশু শ্রম।
	· প্রকল্পের প্রবক্তারা “ইজেড এর পার্শবর্তী এলাকার শিক্ষার্থীদের সহায়তা কর্মসূচি” বাস্তবায়ন করবে, যা শুধুমাত্র সমাজের সহায়তার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর জন্যই করা হবে না আশেপাশের অন্যান্য মানুষের জন্যও করা হবে;
· বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী চাকরির ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর;
· প্রকল্প ও শিল্পকারখানগুলো বাংলাদেশে আইন অনুসরণ করবে;
· অবৈধ ভাবে শিশুশ্রম রোধ করতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	সংক্রামক রোগ
	· শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের আসা-যাওয়া এবং প্রকল্প ও আশেপাশের এলাকার আংশিক নগরীকরণের কারণে সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
	· ইএইচএস এর জন্য আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা যেমন আইএফসির নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে হবে;
· ঝুকি সম্পর্কে সচেতনতার জন্য তথ্য, শিক্ষা ও পরামর্শ বিষয়ক যোগাযোগ (আইইসি) প্রচারণা অন্তত প্রতি মাসে সকল শ্রমিক, কর্মচারীদের এবং স্থানীয়দের মধ্যে চালাত হবে;
· যথাযথভাবে সকল পুরুষ বা মহিলা কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য কনডম সরবরাহ করাতে হবে;
· এসটিআই এবং এইচআইভি/ এইডস সনাক্ত করা, নির্ণয় করা, পরামর্শদান এবং জাতীয় এসটিআই এবং এইচআইভি/এইডস কর্মসূচির সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে হবে।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	পেশাগত নিরাপত্তাসহ কাজের পরিবেশ
	· পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
· আসামাজিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
· আগুনের ঝুঁকি
	· প্রতিটি কারখানার নির্মানকালীন ও কার্যকালীন সময়ে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
· ওএইচএস প্রশিক্ষণ প্রদান;
· পর্যাপ্ত এবং পানীয় জল সরবরাহের সাথে সাথে পয়নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
· কাজের সময় তাপের ফলে সৃষ্ট ষ্ট্রোক প্রতিরোধ করতে এবং বিশ্রাম নিতে অস্থায়ী ছাউনীর ব্যবস্থা করা;
· পরিষ্কার খাদ্যগ্রহণের স্থানের ব্যবস্থা করা যেখানে শ্রমিকরা কোন দূষণ বা বিপদে আক্রান্ত হবে না;
· পোকামাকড় এবং সাপের কামড় প্রতিরোধ করতে প্রতিরোধক, পোশাক, জাল এবং অন্যান্য বাধা ব্যবহারের জন্য প্রচার করতে হবে;
· বিপদ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন- অগ্নি নিরাপত্তা, আলো, নিরাপদ গমনপথ, কাজের এলাকার তাপমাত্রা, বিভিন্ন এলাকায় নির্দেশিকা, যন্ত্রপাতিতে লেবেল লাগানো, বিপদকালীন যোগাযোগের কোড, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি;
· রাস্তায় চলাচলের নিয়ম, গতি সীমা, যানবাহন পরিদর্শন করা, পরচালনার জন্য নিয়ম এবং এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করা;
· শ্রমিক, কর্মী এবং দর্শনার্থীদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পিপিই প্রদান করা।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	দুর্ঘটনা
	· শিল্পকারখানার যানবাহন, যাত্রী বহনকারী বাস এবং গতিসীমার জন্য সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে।
	·  ঠিকাদার দ্বারা নির্ধারিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (এইচএসএমপি) নিয়ম এবং বিধি অনুসরণ করা;
· ট্রাফিক নির্দেশিকা, রাস্তায় চিহ্ন, জেব্রা চিহ্ন, গার্ড রেল ও পোল, এবং প্রতিবন্ধক পাথর ইত্যাদির  বিধান করা।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ

	
	আন্তঃসীমান্ত প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তন
	· কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন।
· ভাড়াটেদের দ্বারা যাত্রী বহনকারী বাস চালু করা যাতে যানবাহন থেকে সৃষ্ট গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমে।
	· দক্ষভাবে শক্তি ব্যবহার করে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমানো, কর্মপদ্ধতির সংশোধন, জ্বালানি বা অন্যান্য উপকরণ নির্বাচন ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নির্গমন নিয়ন্ত্রন এবং সম্ভব হলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা;
· যাত্রী বহনকারী বাসের ব্যবস্থা করা।
	ভাড়াটে/ ৩য় পক্ষ সংস্থা 
	এসপিসি/ বেজা
	ভাড়াটের খরচ




৯.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ বাজেট
সারণী ৪: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা খরচ (ক) (টাকায়) 
	নং
	পদের বিবরণ
	একক
	পরিমাণ একক হার
	মোট

	প্রাক নির্মাণ / নির্মাণ পর্যায়
	
	
	

	০১
	জল স্প্রেয়ার দ্বারা ধুলো ব্যবস্থাপনা
	LS
	- - 
	১,০০০,০০০

	০২
	রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রাফিক সুরক্ষা সহ ডাইভারসন সড়ক, সতর্ক বাতি, এবং পোস্ট সহ প্রকল্প কার্যক্রম সাইনবোর্ড 
	LS
	
	২০০,০০০

	০৩
	ক্যাম্প এলাকার বর্জ্য নিষ্পত্তি সুবিধা
	নাম্বার 
	- -
	১,০০০,০০০

	০৪
	জরুরী অবস্থার মধ্যে আঘাতের চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স 
	নাম্বার
	- -
	২০০,০০০

	০৫
	পানি সরবরাহ
	নাম্বার
	- -
	৫০০,০০০

	০৬
	স্যানিটারি সুবিধা
	নাম্বার
	- -
	২০০,০০০

	০৭
	বৃক্ষরোপণ এবং সবুজ এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা
	LS
	- -
	৫,০০০,০০০

	০৮
	পানির গুণগত মান সুরক্ষা ব্যবস্থা: নির্মাণের স্থানটিতে মাটি ক্ষয় এবং অবক্ষেপণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্পিলের প্রতিরোধ, দূষণকারী উপকরণের ফুটো ইত্যাদি প্রকৌশলী সন্তুষ্টির জন্য।
	LS
	
	১০০,০০০

	০৯
	জমিদারিকৃত কৃষি জমি থেকে উত্তোলন করা, স্টকপিলিং এবং জমি ও পুনর্বাসনের জন্য মালিক ও প্রকৌশলীকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রদান করা।
	LS
	
	নির্মাণ খরচ অন্তর্ভুক্ত

	১০
	স্টকপাইল স্থান গুলি, ইট পেষণকারী স্থান গুলি, এলাকাগুলি, কর্মজীবন ক্যাম্প / স্থান  অফিস ইত্যাদি সহ আনুষঙ্গিক স্থান গুলির পুনর্বাসন এবং প্রকৌশলীকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি ছেড়ে দেওয়া।
	বর্গমিটার
	
	২০০,০০০

	১১
	ইএমপি এর মূল বিষয়গুলির বিষয়ে অর্থনৈতিক জোনের সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কর্মীদের / নির্মাণ শ্রমিকের কর্মশালার জন্য
	LS
	
	নির্মাণ খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত 

	মোট পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা খরচ (ক)
	
	
	৮,৪০০,০০০



সারণী ৫: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা খরচ (খ) (টাকায়) 
	নং
	পদের বিবরণ
	একক
	পরিমাণ একক হার

	পরিচালনা পর্যায় (বার্ষিক)

	০১
	রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রাফিক সুরক্ষা সহ ডাইভারসন সড়ক, সতর্ক বাতি, এবং পোস্ট সহ প্রকল্প কার্যক্রম সাইনবোর্ড
	LS
	১০০,০০০

	০২
	ক্যাম্প এলাকার বর্জ্য নিষ্পত্তি সুবিধা
	নাম্বার
	১০০,০০০

	০৩
	জরুরী অবস্থার মধ্যে আঘাতের চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স
	নাম্বার
	৫০,০০০

	০৪
	পানি সরবরাহ
	নাম্বার
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের সাথে  অন্তর্ভুক্ত

	০৫
	স্যানিটারি সুবিধা
	নাম্বার
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের সাথে  অন্তর্ভুক্ত

	০৬
	বৃক্ষরোপণ এবং সবুজ এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা
	LS
	৩০০,০০০

	০৭
	ইএমপি এর মূল বিষয়গুলির বিষয়ে অর্থনৈতিক জোনের সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কর্মীদের / নির্মাণ শ্রমিকের কর্মশালার জন্য
	LS
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের সাথে  অন্তর্ভুক্ত

	মোট পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা খরচ (খ)
	
	৫৫০,০০০



	উপাদান
	পর্যায়
	পদ
	একক মূল্য
	পরিমাণ
	মোট খরচ

	অনৈচ্ছিক
পুনর্বাসিত করা
	প্রাক নির্মাণ এবং নির্মাণ পর্যায়
	প্রভাবের জন্য ক্ষতিপূরণ পর্যবেক্ষণ
	-
	
	পূনর্বাসন পরিকল্পনা খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	দুর্ঘটনা
	নির্মাণ পর্যায়
	রাস্তা নির্মানের সময় স্বাস্থ্য সুরুক্ষা রক্ষনাবেক্ষন পরিকল্পনা নিশ্চিত করবে
	-
	
	নির্মাণ খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	
	পরিচালনা পর্যায়
	ট্রাফিক বাতি , রাস্তা চিহ্ন, বাম্প, জেব্রা চিহ্ন, গার্ড রেল এবং খুটি, এবং পাথর ইত্যাদি ইনস্টল করা
	-
	
	নির্মাণ খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	এইচআইভি / এইডস
	নির্মাণ পর্যায়
	ঠিকাদার তার কর্মীদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায় কে এইচআইভি-এইডস বুঝাতে কর্মসূচী পালন করবে।
	-
	
	EMP খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	
	পরিচালনা পর্যায়
	এইচআইভি-এইডস সচেতনতা প্রচারণা
	-
	
	EMP খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	বায়ু দূষণ
	নির্মাণ পর্যায়
	SPM, PM 2.5, PM10, CO, SOx, NOx পরিমাপ করা
	৫০,০০০
	৪৮
	২,৪০০,০০০

	
	পরিচালনা পর্যায়
	PM10, PM2.5, SOx, NOx, CO পরিমাপ করা
	৫০,০০০
	১৬
	৮০০,০০০

	পানি দূষণ (ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-গর্ভস্থ্য পানি)
	নির্মাণ পর্যায়
	ভূ-পৃষ্টের পানিঃ Turbidity, pH, DO, TDS, oil & grease, total coliform, heavy metals
ভূ-গর্ভস্থ্য পানিঃ ECR 1997 এর তফসিল 3 অনুযায়ী পানির গুণমানের প্যারামিটার
	৩০,০০০
	৪৮
	১,৪৪০,০০০

	
	পরিচালনা পর্যায়
	ভূ-পৃষ্টের পানিঃ Turbidity, pH, DO, TDS, oil & grease, total coliform, heavy metals
ভূ-গর্ভস্থ্য পানিঃ ECR 1997 এর তফসিল 3 অনুযায়ী পানির গুণমানের প্যারামিটার
	৩০,০০০
	১৬
	৪৮০,০০০

	ময়লা
	পরিচালনা পর্যায়
	Turbidity, pH, DO, TDS, oil & grease, total coliform, heavy metals
	৩০,০০০
	৪
	১২০,০০০

	শব্দ
	নির্মাণ পর্যায়
	নির্মাণ যানবাহন এবং শব্দ নিরোধক কভার ইনস্টলেশনের সময়কালীন রক্ষণাবেক্ষণ (শব্দের মাত্রা)
	৫,০০০
	১৮০
	৯০০,০০০

	
	পরিচালনা পর্যায়
	শব্দ শোষণের জন্য ১০০ মি বাফার অঞ্চল নির্মান নিশ্চিত করা (শব্দের মাত্রা)
	৫,০০০
	৬০
	৩০০,০০০

	মাটি
	প্রাক-নির্মাণ পর্যায়
	pH, salinity, NH4+, total- P, heavy metals, oil & grease
	LS
	LS
	২৪০,০০০

	আপত্তিকর গন্ধ
	নির্মাণ পর্যায়
	ক্ষতিকারক গন্ধ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করা যাতে সরঞ্জাম এবং বর্জ্য থেকে গন্ধ না ছড়ায়
	-
	-
	নির্মাণ খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
	নির্মাণ পর্যায়
	দুর্ঘটনা বা নির্মাণ কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা বা বিপজ্জনক ঘটনা
	
	
	EMP খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	
	পরিচালনা পর্যায়
	যানবাহনের কারনে সংঘটিত দুর্ঘটনা
	
	
	EMP খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	বাস্তুসংস্থান
	জলজ এবং স্থলজ বাস্তুসংস্থান
	দৃশ্যমান উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পর্যবেক্ষণ
	
	
	EMP খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত

	মোট পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ খরচ (গ)
	৬,৬৮০,০০০

	পরিবেশগত
প্রশিক্ষণ
	পরিচালনা পর্যায়
	অভিযোজন কর্মশালা এবং সক্ষমতা তৈরি / প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রোগ্রামের জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুসরণ
	LS
	LS
	২,০০০,০০০

	পরিবেশগত প্রশিক্ষণ খরচ (ঘ)
	২,০০০,০০০

	সর্বমোট খরচ (ক+খ+গ+ঘ)
	১৭,৬৩০,০০০




১০. জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (ইআরপি)
ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান (ইআরপি) একটি লিখিত ডকুমেন্ট, যা কোনও সংস্থার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা মান অনুযায়ী প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারী (সাধারণত পাঁচ থেকে দশ) সহ প্রতিটি কাজের জায়গায় প্রদর্শিত হয়। এটি একটি বিস্তারিত ধাপে ধাপে পদ্ধতি যা আগুন, রাসায়নিক ছিদ্র বা একটি বড় দুর্ঘটনা হিসাবে জরুরি অবস্থার অনুসরণ করতে পারে। জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনায় এমন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাকে অবহিত করা উচিত, কী করা উচিত এবং জরুরী স্টকের অবস্থান। জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনায় আগুন, বিস্ফোরণ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনাকে মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত সুবিধাগুলিতে যে কোন ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত।

১১. গণ পরামর্শ সভা 
অর্থনৈতিক অঞ্চলের EIA এবং RAP প্রস্তুতির জন্য জনসাধারণের পরামর্শ গ্রহনের জন্য স্টেকহোল্ডারের বৈঠক ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকল্প প্রভাবিত সম্প্রদায়গুলির (সাতগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, পুরিন্দা বাজার) ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ পরামর্শ / সভায় প্রায় ৯৫ জন ব্যক্তি (পরিশিষ্ট বি) অংশগ্রহণ করেন। এই গোষ্ঠী এবং উপস্থিতি পত্রের অংশগ্রহণকারীদের তালিকা পরিশিষ্ট সি তে দেখানো হয়েছে।   
পরামর্শ সভাতে, আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল এ পরিকল্পিত প্রকল্প রূপরেখাটির যা শিল্প এলাকা, আবাসিক এবং বাণিজ্যিক এলাকা, এবং লজিস্টিক এলাকা ব্যাখ্যা করার পরে, নির্মাণ এবং অপারেশন পর্যায়ে প্রত্যাশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক সুবিধাগুলি এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি কি হতে পারে সে সময় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এ ছাড়া, EIA এর বেসলাইন স্টাডি এবং ভবিষ্যতের সময়সূচি জরিপের আইটেম অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শেষে, সভায় একটি প্রশ্নোত্তর সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সাতটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং প্রকল্পের প্রস্তাবক এবং সমন্বয় সংস্থার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। 
সারণী ৭: স্কোপিং পর্যায়ে EIA এর জনসচেতনতা সভা্র সংক্ষিপ্তসার
	সময় এবং তারিখ
	১ম গণ পরামর্শক সভা
তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০১৭ দিন: বুধবার সময়: ১০:০০ টা থেকে ১:০০ টা পর্যন্ত
২য় গণ পরামর্শক সভা
তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০১৭ দিন: বুধবার সময়: ১:০০ টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত

	স্থান
	সাতগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, পুরিন্দা বাজার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

	আমন্ত্রিত অতিথি
	- জেলা প্রশাসক (ডিসি), নারায়ণগঞ্জ
- ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বেজা
- পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ
-উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ / ডিপিএইচ, নারায়ণগঞ্জ
- মহাপরিচালক, পিবিএস, নারায়ণগঞ্জ
- সহকারী কমিশনার (ভূমি), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
- সামাজিক উপদেষ্টা, বেজা প্রকল্প 
- চেয়ারম্যান, আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদ 
- উপজেলা কৃষি / মৎস্য / শিক্ষা কর্মকর্তা, আড়াইহাজার উপজেলা
- ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সাতগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
- ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, দুপ্তারা ইউনিয়ন পরিষদ
- আড়াইহাজার ইজেড এলাকায় এবং আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা 
- প্রকল্পে আগ্রহী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি 

	অংশগ্রহণকারী
	১ম গণ পরামর্শক সভা: ৯৫ জন পুরুষ (পুরুষ: ৯১, মহিলা: ৪)
বয়স সীমা: ২১-৭৪
অংশগ্রহণকারীর বিভাগ: প্রজেক্টের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদার সহ সরকারী ও বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি;
পেশাঃ কৃষক, ব্যবসায়ী, সেবাধারক, শিক্ষক, পুলিশ, ছাত্র এবং বেকার ব্যক্তি 

২য় গণ পরামর্শক সভা: ১১ জন পুরুষ (পুরুষ: ১১, মহিলাঃ 0)
বয়স সীমা: ৩৫-৭০ 
অংশগ্রহণকারীদের বিভাগ: বসতি হারানো লোকজন 

	আলোচ্য সূচি
	- পুর্বের EIA সম্পর্কিত গবেষণা সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল এর প্রকল্প বিস্তারিত শিল্প এলাকা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা পরিকল্পিত যৌক্তিক এলাকা যা নির্মান করা হবে।
- খসড়া scoping ফলাফল উপর প্রধান ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ফলাফল
- ইআইএ অধ্যয়ন সুযোগ 
- ইআইএ এর পরবর্তী সময়সূচী

	ব্যবহৃত ভাষা
	স্থানীয় ভাষায়: বাংলা ভাষা



১২. উপসংহার এবং সুপারিশমালা
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; ৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করে। শিল্প, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেজায় অনুন্নত ও নিম্নমানের অঞ্চল সহ বাংলাদেশের সকল সম্ভাব্য এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 
পদ্ধতি অনুযায়ী, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) পরিবেশ অধিদফতরের কাছ থেকে অনুমোদিত ToR পেয়েছে। অনুমোদিত ToR নং 22.02.0000.018.72.003.17 / 334 তারিখ ২১ জুন ২০১৭ তারিখে গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবিত আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য EIA সমীক্ষাটি DoE কর্তৃক জারি করা ToR অনুসারে গৃহীত হয়েছে।
প্রস্তাবিত আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল টি সাতগ্রাম, সাতগাঁও মৌজা ইউনিয়ন: সাতগরাম ও দুপুরা, আড়াইহাজার উপজেলা্তে অবস্থিত, যা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল ১ম পর্যায়ে মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ২৮৮.৮৪ হেক্টর বা ৫৪০.৭৭ একর।
বেশিরভাগ প্রভাবগুলি প্রকল্প এলাকায় এবং তার কাছাকাছি সীমাবদ্ধ এবং সীমিত। গ্যাস ও ধুলো নির্গমন, পানির গুণগতমানের অবনতি, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, ৫৪০.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন পুনর্নির্মাণের মতো নেতিবাচক প্রভাবগুলি প্রত্যাশিত। প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ও অপারেশন পর্যায়ে সংকটপুর্ন মানুষ এবং শিশুদের সহ প্রকল্প-প্রভাবিত ব্যক্তিদের সকলের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব পড়বে। নির্মাণের পর্যায়ে বিদ্যমান গাছপালা কেটে ফেলতে হবে যদিও সেখানে কোন সংবেদনশীল পরিবেশগত সুরক্ষা এলাকা নেই। তবে, যথোপযুক্ত প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অধ্যায় ৮ এ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্পে কিছু ইতিবাচক প্রভাব যেমন চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি (প্রায় ১০,০০০) এবং সামাজিক অবকাঠামো উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।  
প্রকল্পটির জন্য ইআইএ গবেষণার ফলাফল বিবেচনা করে, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষয়ক্ষতি ব্যবস্থা সহ এই প্রকল্পের জন্য পূর্ব নির্মাণ পর্যায়, নির্মাণ পর্যায়, এবং অপারেশন পর্যায়ে এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং প্ল্যান (ইএমওপি) প্রস্তাব করা হয়েছে।
এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে প্রকল্পটির পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। ইআইএর প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং জনগণের মন্তব্যগুলি চূড়ান্ত ইআইএ রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছিল।
২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সাতগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, পুরিন্দা বাজারে গণ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সরকারি ও বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিরা এই জনসচেতন পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ১০.০০ ঘটিকায় শুরু হয়। সভায় মোট ৯৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। এভাবে, ইআইএ পদ্ধতির সঠিকতা অনুসারে সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হলে প্রকল্প প্রস্তাবকারী ইএমপি অনুসরণ করবে।  
ইআইএ গবেষণার ভিত্তিতে প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য সুপারিশগুলি নীচে দেওয়া হল:
· ধৌরাখালী খাল স্বাভাবিক অবস্থানে রাখতে হবে;
· প্রস্তাবিত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পটির প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ও অপারেশন পর্যায়ে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে
· কর্মসংস্থান জন্য স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা প্রস্তাব এবং অনুরোধ বিবেচনা করতে হবে
· নির্মান এবং অপারেশন উভয় পর্যায়ে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। 
· সিইটিপি, ডাব্লুটিপি, ড্রেনেজ সিস্টেম, রিটেনশন পুকুর এবং ঘন সবুজ বেষ্টনী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
· ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তরের পানির চাপ কমানোর জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
· প্রস্তাবিত অফ-সাইটের জন্য নির্মাণ কার্যক্রম কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার পরে শুরু করতে হবে।
· পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হিসাবে প্রস্তাবিত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা করতে হবে।
· ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুসারে প্রযোজ্য পৃথক শিল্পের জন্য পৃথক পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করতে হবে। 
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